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তথ্যবিবরণী









  নম্বর : ৫৯৭২

অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে
                                                                      -- পররাষ্ট্রমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   


পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, অভিবাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলা থেকে বছরে গড়ে ১ হাজার কর্মীকে বিদেশে পাঠানোর লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্য অর্জন সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ, এনজিও, সুশীলসমাজসহ সব অংশীজনকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে সেগুলো সবার আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অতিক্রম করা সম্ভব বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২১ উপলক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এতে সভাপতিত্ব করেন। 


প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার জন্য দক্ষ জনশক্তির কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি আরো বলেন, যথাযথ প্রশিক্ষণ পেলে আমাদের অভিবাসীরা দেশের অর্থনীতিতে আরও বড় অবদান রাখতে পারবে। তিনি বলেন, নিরাপদ, নিয়মতান্ত্রিক, নৈতিক ও নিয়মিত অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী বলেন, আমাদের অভিবাসী কর্মীরা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছেন। অবদান রাখছেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে তারা দেশের সুনাম বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের অভিবাসী কর্মীরা বিশেষ অবদান রাখছেন। তিনি আরো বলেন, বিগত কয়েক মাসে বিদেশে কর্মী গমন বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিডের কারণে অনেকে ফেরত এসেছিল। তারাও চলে গেছে, এবছরও ৯ থেকে সাড়ে ৯ লাখ মানুষ পাঠানো যাবে। তবে এখানেই শেষ নয়, আমরা যদি নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করি টার্গেটও ফিলাপ হবে এবং রেমিট্যান্সের যে ধীর গতি আছে সেটাও কেটে যাবে।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মোঃ আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন। আরো বক্তব্য রাখেন আইএলও টুমো পটেনিন, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম এনডিসি, বোয়েসেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ বিল্লাল হোসেন, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জাহিদুল হক এবং এন আর বি সি আই পি এসোসিয়েশনের সভাপতি মোঃ মাহতাবুর রহমান প্রমুখ।

এরপর এন আর বি সি আই পি ২০১৯ এর জন্য মনোনীত ৫৭ জন প্রবাসী বাংলাদেশিকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা এবং প্রবাসী কর্মীদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।
#

রাশেদুজ্জামান/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









  নম্বর : ৫৯৭১
ব্যক্তির ক্ষমতায় নয়, মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন বঙ্গবন্ধু

                                             -- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী
ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ব্যক্তির ক্ষমতায় নয়, মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।
‌‌
আজ রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২১ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব ও বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লোকমান হোসেন মিয়ার সভাপতিত্ব সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ আমিনুল ইসলাম খান। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদদীন আহমেদ ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মোঃ জিয়াউল করিম অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার ও বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ মতিউর রহমান সভা পরিচালনা করেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। অথচ আমাদের দেশে এখনো কিছু পাকিস্তানি প্রেতাত্মা আছে। তারা হয়তো জানে না আমরা সামাজিক-অর্থনৈতিক সূচক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সূচকে পাকিস্তানের চেয়ে ভালো অবস্থানে আছি। কিছু ক্ষেত্রে ভারতের চেয়েও এগিয়ে। সারা পৃথিবী যখন করোনায় বিপর্যস্ত তখন আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়সহ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় যে সাফল্য এসেছে, তার কারণ এদেশে একজন বঙ্গবন্ধু জন্ম নিয়েছিলেন এবং মানুষরূপী একজন মহামানবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্ম এদেশে হয়েছে। 


মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নিজের জন্য ছিল না, ছিল বাঙালি জাতির জন্য। বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিত্ব ছেড়ে আওয়ামী লীগের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তিনি সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নে বিশ্বাসী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ধারাবাহিকতায় তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। বিত্ত-বৈভবে প্রাচুর্যের জন্য নয়, তিনি সংবিধানের আলোকে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, নারীর ক্ষমতায়নের জন্য, খেটে খাওয়া মানুষের বৈষম্য দূর করার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। 
তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী উন্নয়নের সমতা নিশ্চিত করার কথা বলেন।  এ জন্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রীর সহযাত্রী হিসেবে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশনের দ্বি-বার্ষিক এ সাধারণ সভায় স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব ও বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লোকমান হোসেন মিয়া এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার ও বরিশাল বিভাগীয় অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ মতিউর রহমানকে যথাক্রমে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পুর্ননির্বাচিত করা হয়।

#
ইফতেখার/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









  নম্বর : ৫৯৭০
দেশের প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা প্রমাণ করে এদেশে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই

                                                                                -- প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য

যশোর, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

দেশের প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়ন অগ্রযাত্রা প্রমাণ করে এদেশে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য।

আজ যশোর টাউন হল প্রাঙ্গণে মহান বিজয় দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক সংগঠন তীর্যক যশোরের উদ্যোগে  দু’দিনব্যাপী উৎসবের গুণীজন সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।


প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানিদের পরাজিত করে বাংলাদেশের মানুষ যখন স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করেছিল, ঠিক তখনই দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল। এর মধ্য দিয়ে দেশে অরাজকতা তৈরি করে কুচক্রী মহল। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার কারণেই এদেশের মানুষ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। 


অনুষ্ঠানে ক্রিকেটার রকিবুল হাসান, শিক্ষাবিদ দুলাল হরি দাস ও প্রয়াত সমাজকর্মী সুবল চন্দ্র দাসকে অমল কান্তি মজুমদার মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। 


তীর্যকের সহসভাপতি ডাক্তার আবুল কালাম আজাদ লিটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন যশোর জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তন্দ্রা ভট্টাচার্য্য, জেলা প্রশাসক তমিজুল ইসলাম খান, ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব কবীর ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট যশোরের সভাপতি সুকুমার দাস।
#

আহসান/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২১/২১৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









      নম্বর : ৫৯৬৯ 
বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে দেশ -বিজয় শোভাযাত্রায় তথ্যমন্ত্রী
ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে আজ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিজয় শোভাযাত্রা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে  বঙ্গবন্ধু ভবন' প্রাঙ্গণের উদ্দেশ্যে যাত্রার প্রাক্কালে সমবেত লাখো জনতার উদ্দেশ্যে ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'পঞ্চাশ বছরের পথচলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা, উন্নয়ন-অগ্রগতির বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। সমস্ত ষড়যন্ত্র, প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি, বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই স্বপ্নপূরণের পথে দেশ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে।'


মন্ত্রী হাছান বলেন, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বেই পাঁচ হাজার বছরের  ইতিহাসে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তিনি পলে পলে বাঙালি জাতিকে আন্দোলিত করে স্লোগান শিখিয়েছেন- বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা। তারই নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ, আর তিনিই এর মহান স্থপতি।'


তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এসময় বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, জাতীয় চারনেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ ও আত্মদানকারী মা-বোনকে গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। 


আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ১৯৭১-৭২ সালে যারা সংশয়ে ছিলেন, বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কি না, উন্নত-সমৃদ্ধ হতে পারবে কি না, তারা আজ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে, বাংলাদেশ আজ খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ, বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। 


'যারা এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব চায়নি, স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও সেই অপশক্তি দেশ-বিদেশে সক্রিয় রয়েছে' উল্লেখ করে হাছান মাহমুদ বলেন, 'আমরা জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমস্ত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে, সমস্ত অপশক্তিকে পদদলিত করে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে উপড়ে ফেলে জাতির পিতার স্বপ্নের ঠিকানায় দেশকে পৌঁছে দেবো। স্বাধীনতাবিরোধী সমস্ত অপশক্তি নিপাত যাক- এই হোক আজকের প্রত্যয়।'


আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য আমীর হোসেন আমু এমপি'র সভাপতিত্বে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। 
#
আকরাম/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২০৪০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী









      নম্বর : ৫৯৬৮
র‍্যাব ও পুলিশের প্রশংসা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়ন যথার্থ 





          -- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে বাংলাদেশের র‍্যাব ও পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বশেষ মূল্যায়নকে যথার্থ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ। 


আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বেতার ভবন প্রাঙ্গণে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মহান বিজয় দিবস ও বেতারের ৮২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতার প্রাক্কালে ইতিপূর্বে র‍্যাব ও পুলিশের সাত কর্মকর্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা আরোপের পর আবার নতুন করে সংস্থাদ্বয়ের ভূমিকার মার্কিন প্রশংসা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী একথা বলেন। 


মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'গত বৃহস্পতিবার মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বলেছে, র‍্যাব এবং পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও কমিউনিটি পুলিশ ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস কমেছে। এটিই আসল চিত্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই মূল্যায়ন সঠিক। সেই প্রতিবেদনে তারা র‍্যাবের ভূমিকার প্রশংসা করেছে এবং বলেছে যে, ২০২০ সালে মাত্র তিনটি সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী ঘটনা ঘটেছে এবং সেখানে কোনো মৃত্যু ঘটেনি।'


প্রকৃত অর্থেই বাংলাদেশে র‍্যাব এবং পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ও পুলিশের অন্যান্য শাখার তৎপরতার কারণে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস কমেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ দমনে আমরা যা করতে সক্ষম হয়েছি, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশ তা করতে পারেনি এবং এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের টেকনিক্যাল সহযোগিতা রয়েছে। আমাদের বন্ধুপ্রতিম দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ মূল্যায়ন যথার্থ।'


পরে মন্ত্রী তার বক্তৃতায় দেশ ও মানুষের কল্যাণ এবং জাতির মননশীলতা ও সাংস্কৃতিক উত্তরণে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকার প্রশংসা করেন এবং বেতারের এই ভূমিকাকে আরো শাণিত আধুনিক করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। 


বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক আহমেদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মকবুল হোসেন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন। মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকতাবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন। সভাশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন দেশের প্রথিতযশা শিল্পীরা। 
#

আকরাম/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/২০৪৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                                         নম্বর: ৫৯৬৭

ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছে এ দেশের মানুষের ভাগ্যকে

                                                                                                   -- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

 

 ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেনি, হত্যা করেছে এ দেশের মানুষের ভাগ্যকে। ২০২১ সালে বাংলাদেশ যে জায়গায় পৌঁছেছে, তিনি বেঁচে থাকলে ২০০০ সালেই সেখানে পৌঁছে যেত, বলেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।
মন্ত্রী আজ ঢাকায় বাংলা একাডেমির শাহ আব্দুল করিম মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রসৃষ্টি বিপ্লব: স্বাধীনতার ৫০ বছরে অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতা শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো: মশিউর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।
বঙ্গবন্ধু মা, মাটি ও মাতৃভাষা এই তিনের সাথে আপস করেননি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, পঁচাত্তরে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দীর্ঘ ২১ বছর বাংলাদেশকে পাকিস্তানি ধারায় ফিরিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা সফল হয়নি। ১৯৯৬ সালে বঙ্গবন্ধুর রক্তের উত্তরসূরি জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর ২১ বছরের জঞ্জাল অপসারণ করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম শুরু করেন। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের অগ্রনায়ক মোস্তাফা জব্বার ১৯৬৯ সালে শুরু হওয়া তৃতীয় শিল্প বিপ্লবে শরীক করতে বঙ্গবন্ধু গৃহীত বিভন্ন যুগান্তকারী কর্মসূচি তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েও প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছরের পশ্চাৎপদতা অতিক্রম করার উদ্যোগ বঙ্গবন্ধু শুরু করেন। এর অংশ হিসেবে বেতবুনিয়ায় ভূউপগ্রহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, আইটিইউ, ইউপিইউ সদস্যপদ অর্জন, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন, প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ এবং কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপসহ বিভিন্ন অর্জন গ্রহণের মাধ্যমে ডিজিটাল বিপ্লবের বীজ বপন করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তার ১৮ বছরের বঙ্গবন্ধুর রোপণ করা বীজটিকে বিরাট মহিরূহে রূপান্তর করেন। ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার উদ্ভাবক জনাব মোস্তাফা জব্বার বলেন, অতীতের তিনটি শিল্প বিপ্লব মিস করে প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছর পিছিয়ে থাকা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির বাংলাদেশকে তৃতীয় শিল্প বিপ্লব বা ইন্টারনেট শিল্প বিপ্লবে শরীক করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন্। তিনি মোবাইল ও কম্পিউটার প্রযুক্তি জনগণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় মোবাইলের ২জি প্রযুক্তির পর ২০১৩ সালে থ্রি-জি , ২০১৮ সালে ফোর-জি এবং ২০২১ সালের ১২ ডিসেম্বর ৫-জি যুগে বাংলাদেশের প্রবেশ ভিশনারি রাজনীতিক শেখ হাসিনার হাত ধরেই হয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীতে প্রথম ফাইভ-জি চালু হওয়ার মাত্র দু‘বছরের ব্যবধানে ফাইভ-জি প্রযুক্তি যুগে বাংলাদেশের প্রবেশ ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বিশ্বে বাংলাদেশের সক্ষমতারই প্রকাশ বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।
পরে মন্ত্রী বাংলাদেশ: ‘সংগ্রাম, সিদ্ধি, মুক্তি’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।
                                                  #
শেফায়েত/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/ ঘন্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                                              নম্বর: ৫৯৬৬
স্বাধীনতার ৫০ বছরে ৫০ বারের রক্তদাতাদের সম্মাননা দিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

ঢাকা,  ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):


স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ৫০ বার স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন, এমন ৫০ জন স্বেচ্ছা রক্তদাতাকে সংবর্ধনা দিল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে লাখো শহিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান দেশে এই প্রথম। এর মধ্যে প্রথমবারের মতো একজন নারী রক্তদাতাও রয়েছেন।


আজ রাজধানীর কাকরাইলে আইডিইবি মিলনায়তনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।


প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডা. দীপু মনি বলেন, বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন এদেশের মানুষ ত্যাগের মাধ্যমেই সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। রক্তদাতারা রক্তদানের মাধ্যমে সেই কাজটিই করে যাচ্ছে। উপস্থিত রক্তদাতাদের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, রক্তদান নিয়ে মানসিক, শারীরিক ভয়, আতঙ্কসহ সামাজিক যে বাধা ছিল তা দূর করে দেশের রক্তের চাহিদা পূরণে স্বেচ্ছায় রক্তদাতারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন।


ভালো কাজের ফল সবসময়ই ভালো হয়- এমন মন্তব্য করে তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উদযাপনের সময় ঠিক ৫০ জন রক্তদাতা কোয়ান্টামে ৫০ বার রক্ত দিয়েছেন যা আসলে তাদের ভালো কাজেরই প্রতিফলন। কিন্তু তারপরও ১৭ কোটি মানুষের এই দেশে রক্তের চাহিদা এখনো অনেক। এই ঘাটতি পূরণে শিক্ষামন্ত্রী নতুন রক্তদাতা তৈরিতে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। 


অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. নিজামউদ্দিন আহমদ। রক্তদাতাদের পক্ষে অনুভূতি ব্যক্ত করেন ৫৬ বার রক্তদানকারী মিজানুর রহমান সজল।

#
খায়ের/নাইচ/এনায়েত/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২১/২০১৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী









      নম্বর : ৫৯৬৫
স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর অর্জন টেকসই অর্থনীতির উন্নয়নশীল বাংলাদেশ





      -- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   


মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছরের সরকারের যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও গতি ছিল, তাতে দশ বছরের আগেই বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হতো। কিন্তু জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে সে উন্নয়ন থমকে যায়। জনগণ বঞ্চিত হয় স্বাধীনতার সুফল থেকে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক যুগের নিরলস পরিশ্রম ও সুযোগ্য নেতৃত্বে আজ বাংলাদেশ বিশ্বে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। অর্থনীতির সকল সূচকে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশসহ অনেক উন্নত দেশের থেকে এগিয়ে আছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমাদের পরিচয়, আমরা উন্নয়নশীল দেশের গর্বিত নাগরিক। খাদ্য উদ্বৃত্ত ও টেকসই অর্থনীতির উন্নয়নশীল বাংলাদেশ। 


আজ ঢাকায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর আয়োজিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুজিববর্ষ ও মহান বিজয় দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 


মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রাম চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ  সায়েদুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য দেন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের পরিচালক মনোয়ারা ইশরাত।


অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান লাকী ইনাম, অতিরিক্ত সচিব ফরিদা পারভীন ও অতিরিক্ত সচিব মোঃ মুহিবুজ্জামানসহ মন্ত্রণালয় ও দপ্তর সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। আলোচনাপর্ব শেষে ছিল বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

 

#
আলমগীর/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৭৫৪ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                        
              নম্বর : ৪৯৬৪

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতি রক্ষায় সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী

 ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিরাজমান সম্প্রীতি রক্ষায় সকলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মো: আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি নষ্টে এখনও সক্রিয় ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এদের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ও সতর্ক থাকতে হবে। 

আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের বিশেষ সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কের ভিত্তি রক্তের। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, তেমনি ভারতের অনেক মানুষও রক্ত দিয়েছে। অন্যদিকে ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিকসহ নানা কারণে প্রতিবেশী দেশ হিসাবে ভারতের সাথে সুসম্পর্ক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু  এসব কারণে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতকে সবার উপরে স্থান দেয়া হয়।  এ সম্পর্ক ও সম্প্রীতিকে আরও সুদৃঢ় ও জোরদার করতে হবে। 

র‌্যাবের (RAB) সাবেক- বর্তমান কর্মকর্তার উপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা উন্নয়নশীল দেশের পা টেনে ধরার মতো উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমি যুক্তরাষ্ট্রকে বলতে চাই আপনারা বাংলাদেশের র‌্যাব ও কয়েকজন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন। এটা অন্যায়, ভিত্তিহীন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা কোন মানবতা বা হিউম্যান রাইটসকে লঙ্ঘন করি নাই। আইনের ভিত্তিতেই দেশ পরিচালিত হচ্ছে। র‌্যাব দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে জঙ্গি, ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের দমনে যে সফলতা দেখিয়েছে এটা সারা পৃথিবীতে একটা উদাহরণ। ধর্মীয় অন্ধরা বা সন্ত্রাসীরা সারা পৃথিবীতে বিস্তার করেছে, বাংলাদেশকেও ধর্মীয় রাষ্ট্র করার জন্য চেষ্টা করেছে।  এসব ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের আমরা  যেভাবে সফলতার সাথে মোকাবেলা করেছি, তা সারা পৃথিবীতে প্রশংসিত হয়েছে। 

ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম, আফগানিস্তানেও ভুল করেছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এটি কোনভাবেই সঠিক হয়নি। আমি যুক্তরাষ্ট্রকে রিভিউ করে অতি তাড়াতাড়ি নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশ-ভারত সম্প্রীতি পরিষদের আহ্বায়ক প্রফেসর মো: ফজলে আলীর সভাপতিত্বে সাবেক রাষ্ট্রদূত নীম চন্দ্র ভৌমিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক বাসুদেব ধর ও সংগঠনটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

সাধারণ সভায় প্রফেসর মো: ফজলে আলীকে চেয়ারপার্সন, বিশিষ্ট সাংবাদিক বাসুদেব ধরকে নির্বাহী চেয়ারপার্সন ও মমতাজ চৌধুরীকে মহাসচিব করে ৫ বছরের জন্য ৭১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কার্যকর পরিষদ নির্বাচিত করা হয়।

#
কামরুল/নাইচ/সঞ্জীব/শামীম/২০২১/১৮.০০ ঘন্টা
তথ্যবিবরণী









               নম্বর : ৫৯৬৩
২০২১ নাগাদ ৪৪ লাখের অধিক ই-নামজারি আবেদন নিষ্পত্তি

ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

এ বছরের ডিসেম্বর নাগাদ প্রক্রিয়াধীন আবেদন সহ সর্বমোট ৫৫ লাখ ৭৪ হাজার ৭৩৪টি আবেদন অনলাইনে পাওয়া যায় এবং ৪৪ লাখ ১৪ হাজার ৩১৯টি আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রায় ২২ লাখ ই-নামজারি আবেদনের মধ্যে ১৯ লাখ আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে। প্রতিবছর গড়ে ২২ লাখ নামজারি আবেদন করা হয়।
ক্রয়সূত্রে বা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা যেকোন সূত্রে জমির নতুন মালিক হলে নতুন মালিকের নাম সরকারি খতিয়ানভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে নামজরি বলা হয়। ভূমি জরিপকালে ভূমি মালিকের মালিকানা নিয়ে যে বিবরণ প্রস্তুত করা হয় তাকে “খতিয়ান” বলে। ই-নামজারিসহ অন্যান্য সব ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম মূলত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’-এর একটি অংশ। ই-নামজারি কার্যক্রম ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশের ৭টি উপজেলায় পাইলট আকারে শুরু করা হয়েছিল।
প্রসঙ্গত, গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দুবাইয়ে জাতিসংঘের এক অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ গ্রহণ করেন। ভূমি মন্ত্রণালয় জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত যেকোনো পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রথম সংস্থা/প্রতিষ্ঠান।
ভূমিসেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে ২৫ জুলাই ২০১৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভূমি ব্যবস্থাপনায় চলমান উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ওই সভায় পাইলট আকারে গৃহীত ই-নামজারি সিস্টেমটি পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আহমেদ ওয়াজেদ দ্রুত সারা দেশে ই-নামজারি বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হার্ডওয়্যার সরবরাহসহ কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করে এবং এটুআই প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও ব্যবহারকারী প্রশিক্ষণে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।
ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সার্বিক দিকনির্দেশনায় ১ জুলাই ২০১৯ হতে সারাদেশে একযোগে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু হয়। বর্তমানে তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে, বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিস ও সার্কেল অফিসে এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস ই-নামজারি চালু রয়েছে। মুজিব শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৭ মার্চ ২০২০ হতে ম্যানুয়াল আবেদন গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে। আইসিটি বিভাগ এবং এটুআই প্রকল্পের সার্বিক সহায়তায় ভূমি সংস্কার বোর্ডের মাধ্যমে অন্যান্য ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশনের সাথে ই-নামজারিও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
প্রচলিত বিধান অনুযায়ী জনগণকে ভূমি অফিসে গিয়ে মিউটেশনের আবেদন করতে হতো। এতে জনগণের সময়, অর্থ ও যাতায়াতে অনেক ব্যয় হতো। এখন কেন্দ্রীয় ভূমিসেবা কাঠামো land.gov.bd এর মাধ্যমে সহজেই নামজারি নাগরিক আবেদন করতে পারছেন।
উল্লেখ্য, গত ১৬ জুন ২০২০ জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ বিজয়ী উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। বাংলাদেশের ভূমি মন্ত্রণালয় ‘স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ’ (Developing Transparent and Accountable Public Institutions) ক্যাটেগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ (United Nations Public Service Award 2020/ জাতিসংঘ জনসেবা পুরস্কার ২০২০) অর্জন করে।
গত ১৩ ডিসেম্বর ২০২১ সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে স্থানীয় সময় সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট মদিনাত জুমেইরাহ সম্মেলন কেন্দ্রে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত ‘ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন। এই সময় ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

#

নাহিয়ান/নাইচ/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২১/১৯০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                               নম্বর: ৫৯৬২
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন 

ঢাকা,  ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):

            স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ৯৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ১২২ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে।  এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৫ লাখ ৮০ হাজার ৮৭২ জন। 

          গত ২৪ ঘণ্টায় ৪ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এ পর্যন্ত ২৮ হাজার ৪৭ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন।

          করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪০৩ জন।

#

ইউনুস/নাইচ/আব্বাস/২০২১/১৭২৩ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী



   





                নম্বর : ৫৯৬১

ডাকঘরকে সেরা সেবা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরে সরকার বদ্ধপরিকর

 



     - টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী

রংপুর, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):   

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, দেশব্যাপী ডাকঘরের বিস্তীর্ণ অবকাঠামো ও মানব সম্পদ কাজে লাগানোর মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানকে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা অপরিহার্য। ডিজিটাল যুগের অপার সম্ভাবনার সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডাকঘরকে একটি শ্রেষ্ঠ সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। 


মন্ত্রী আজ রংপুরে অনলাইনে নবনির্মিত জিপিও ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।


মন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া ও চীনের ডাকঘরের কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, ডিজিটাইজেশন যত সম্প্রসারিত হবে ডাকঘরের প্রয়োজনীয়তা তত বাড়বে। তিনি ডাক অধিদপ্তরের বিদ্যমান মানব সম্পদ কিভাবে কাজে লাগানো যায়  এব্যাপারে পরিকল্পনা প্রদানের নির্দেশ দেন। ডাকঘরকে ডিজিটাইজেশনে প্রণীত ডিজিটাল সার্ভিস ল্যাব এর পরামর্শগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে ডাকসেবার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার  নেতৃত্বে পদ্মাসেতু, কর্ণফুলি টানেল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্রসহ  বহু মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।  

মন্ত্রী আরো বলেন, ডাকঘরে কর্মরত এক্সট্র ডিপার্টমেন্টাল- ইডি কর্মচারিদের যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তাদের  ন্যায্যতার বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিৎ।  সাড়ে নয় হাজার ডাকঘরে বিদ্যমান উদ্যোক্তাদের উপযোগী করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রী বলেন, যদি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষিত করা যায়, তবে ডিজিটাল কমার্সের ব্যাপক সক্ষমতা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হচ্ছে। দেশব্যাপী ডাকঘরের বিশাল নেটওয়ার্ক ডিজিটাল কমার্সে নিয়োজিত বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর ফলে দেশব্যাপী দ্রুত সময়ে শাকসবজীসহ পঁচনশীল পণ্য পরিবহন ও বিতরণ সম্ভব হবে। 


অনুষ্ঠানে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ সিরাজ উদ্দিনসহ ঊধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শেফায়েত/মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/মাসুম/২০২১/১৬০০ ঘণ্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                   
                          নম্বর : ৫৯৬০
তুরস্কের ইস্তাম্বুলে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত

ইস্তাম্বুল, ১৮ ডিসেম্বর :


মহান বিজয় দিবসের ৫০ বছরে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার  সুবর্ণজয়ন্তী তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলে উদ্‌যাপিত হয়েছে। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল ′বাংলাদেশ নাইট′ এর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে তুরস্কের রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ীবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করে।


কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু শুধু একটি সার্বভৌম দেশ ও জাতিসত্ত্বা, নিজস্ব মানচিত্র এবং লাল সবুজ পতাকাই দেননি বরং ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নও দেখিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন হতে চলেছে।


কনসাল জেনারেল বাংলাদেশের এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অংশীদার হতে তুর্কিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, দু′দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এখন অনেক শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত। ইতোমধ্যে আংকারায় বঙ্গবন্ধুর নামে একটি পার্কের নামকরণ করা হয়েছে এবং জ্যাদ্দেসিতে বঙ্গবন্ধুর একটি আবক্ষ ভাস্কর্য উন্মোচন করা হয়েছে, যা দুই দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ককে আরো জোরদার করবে। 


অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের উদ্যোগে ও শাকিল রেজা ইফতির পরিচালনায় নির্মিত ‘তুরস্কে বঙ্গবন্ধু’ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, এটিই বঙ্গন্ধুর উপর তুর্কি ভাষায় নির্মিত প্রথম প্রামাণ্যচিত্র, যেখানে তুর্কির প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, লেখক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়ীবৃন্দ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রেজ্জাকুল/শামীম/২০২১/১২৫৩ ঘন্টা
তথ্যবিবরণী                                                                                        
                          নম্বর : ৫৯৫৯
ডিজিটাল প্রযুক্তিই হবে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মূল শক্তি
                                                                -মোস্তাফা জব্বার
ঢাকা, ৩ পৌষ (১৮ ডিসেম্বর):  

 
ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, আইসিটি প্রযুক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকা নয়, ডিজিটাল প্রযুক্তিই হবে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মূল শক্তি। 


শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে আইটি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে দক্ষ ডিজিটাল মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করতে হবে। এই লক্ষ্যে তিনি ফাইভ-জি নির্ভর ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির গবেষণা, উন্নয়ন ও দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করতে ডিজিটাল প্রযুক্তি ইন্ডাস্ট্রিসমূহে ইন্টার্নশীপ বাধ্যতামূলক করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের  প্রতি আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক ভার্চুয়াল আন্তর্জাতিক  সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অভ ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আতাউর করিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টি চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ, রবি’র সিইও রিয়াজ রশিদ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আতিকুল ইসলাম এবং যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস এএন্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ এস আলম সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

মন্ত্রী ডিজিটাল প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে উল্লেখ করে বলেন, শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখান। ২০২১ সালে  গর্ব করে বলতে পারি, আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস করছি। এরই ধারাবাহিকতায় করোনাকালে অচল জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে পেরেছি। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের এ সময় জাতীয় প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক বা ঋণাত্বক ছিল, সেখানে দেশ শতকরা ৫ দশমিক ২৪ ভাগ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। মন্ত্রী বলেন, আগামী দিনের শিক্ষা হবে ব্লান্ডেড পদ্ধতি অর্থাৎ অনলাইনে এবং ক্লাসরুমে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি নেতৃত্বে  ইতোমধ্যেই ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনকারী এবং রপ্তানিকারীদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বাংলাদেশ। আমরা নাইজেরিয়া ও নেপালে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ রপ্তানি করছি। আমেরিকায় ফাইভ-জি মোবাইল রপ্তানি করা হচ্ছে।


মোস্তাফা জব্বার বলেন, বাংলাদেশ এখন সৌদি আরব, মালয়েশিয়া ও ভারতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউডথ রপ্তানি করছে এবং ভুটানে ব্যান্ডউডথ রপ্তানি প্রক্রিয়াধীন। যুদ্ধের ধ্বংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়েও বঙ্গবন্ধু  বেতবুনিয়ায় উপগ্রহ ভূকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা,  আইটিও এবং ইউপিইউ সদস্য পদ অর্জন, টিএন্ডটি বোর্ড গঠন, কারিগরি শিক্ষায় গুরুত্বারোপ কিংবা প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে ডিজিটাল বিপ্লবের বীজ বপন করে গেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৮ বছরে বঙ্গবন্ধুর বপন করা সেই বীজটিকে একটি মহিরূহে রূপান্তর করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অতীতের তিনটি শিল্পবিপ্লব মিস করে প্রযুক্তিতে ৩২৪ বছরেরর পশ্চাদপদতা অতিক্রম করে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জন করেছে বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। 


অনুষ্ঠানে বক্তারা ডিজিটাল শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দক্ষ ডিজিটাল মানবসম্পদ তৈরির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।
#
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                নম্বর : ৫৯৫৮

জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদ্‌যাপিত 
টোকিও (জাপান), (১৮ ডিসেম্বর) :   


জাপানের টোকিওতে বাংলাদেশ দূতাবাস আজ আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে দূতাবাসের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। 

অনুষ্ঠানে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শাহাবুদ্দিন আহমদ  বলেন, মুজিববর্ষের উদ্দেশ্য এবং নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসী কর্মীদের মর্যাদা ও অধিকার অক্ষুন্ন রাখা এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নে অভিবাসী দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য “শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা; অভিবাসনে আনবো মর্যাদা ও নৈতিকতা” অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের সঠিক পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাপনায় দেশের জনসংখ্যা আজ জনসম্পদে পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বের ১৭৩টি দেশে ১ কোটির বেশি বাংলাদেশি সুনামের সাথে কাজ করছে। রাষ্ট্রদূত অর্থনীতির চালিকাশক্তি রেমিটেন্স যোদ্ধাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জাপান প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সকল অভিবাসীকে দেশের উন্নয়ন ও সুনাম বৃদ্ধিতে আরো বেশি দেশপ্রেম, নিষ্ঠা ও সততার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।  

অনুষ্ঠানে জাপানি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ, কর্মী প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দিবসটির তাৎপর্য ও গুরত্ব তুলে ধরে এবং জাপানে জনশক্তি নিয়োগের সুযোগ নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন দূতাবাসের কাউন্সিলর শেখ ফরিদ। 
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